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তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮৫০ 

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন ভারতকেও গর্বিত করবে






     -- পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
কলকাতা (ভারত), ১১ ডিসেম্বর : 

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন ভারতকেও গর্বিত করবে। ভারতের জনগণও অনুধাবন করবেন ১৯৭১ সালে তাদের সহযোগিতা বৃথা যায়নি। 

আজ ভারতে কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতা ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় মেজর (অবঃ) এএসএম শামসুল আরেফীন কর্তৃক সম্পাদিত “Bangladesh@50” এবং শ্রী সত্যম রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত “Bangabandhu for you” শীর্ষক দু’টি বই এর মোড়ক উন্মোচন, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে নেই। দেশে-বিদেশে এখনো শেখ হাসিনা সরকারকে বাধাগ্রস্ত করার নানা অপচেষ্টা চলছে। 


অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন কবীর মনে করেন এই দুই বই আগামী বহু বছর গবেষণাসহ নানা কাজে রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক মেজর (অবঃ) এএসএম শামসুল আরেফীন, ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ এর সহ-সভাপতি সত্যম রায় চৌধুরী, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর সিনিয়র ফেলো ড. শ্রীরাধা দত্ত, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস ঘোষ ও কলকাতা প্রেসক্লাব এর সভাপতি স্নেহাশিষ সূর। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন।
#

শামীমা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর:  ৫৮৪৯

একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে উদ্ভাবনের ভবিষ্যৎ







          -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্রদের মাঝে উদ্ভাবনী চিন্তা আসতে হবে। একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে উদ্ভাবনের ভবিষ্যৎ। এ প্রসঙ্গে তিনি অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড, হার্ভার্ড  ও এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সপ্তম বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন।

জনাব পলক বলেন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই  বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইনকিউবেটর স্থাপনের জন্য  দেশের ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের কাছে আইসিটি বিভাগ জমি বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করে। এ ব্যাপারে কুয়েট ও চুয়েট সাড়া দেয়।  এজন্য প্রধানমন্ত্রী ১০০ কোটি টাকার ওপর বরাদ্দ দিয়েছেন। আগামীকালই কুয়েটে ইনকিউবেটর উদ্বোধন হবে। ‘আগামীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই হবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ার সূতিকাগার।’

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্বের ট্রিলিয়ন কোম্পানিগুলোর উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলো এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আজকে যেমন কুয়েট ও বুয়েট থেকে এসেছে নাসা’র বিশ্বজয়ী ‘মহাকাশ’ ধারণা। এই ধারাণাগুলোর বাণিজ্যিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় পৃষ্ঠোপোষকতার। এই গ্যাপ রিডিউস করতে আমরা ইউনিভার্সিটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি।

বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আরফান আলী, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সৈয়দ মাকসুদ কামাল, বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০২১ বিচারক প্যানেলের প্রধান রফিকুল ইসলাম রাউলি এবং বেসিস এর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারহানা এ রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২০টি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ৭৯টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। 
#
শহিদুল/নাইচ/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা
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সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষা নয় বরং সার্টিফিকেট যাতে কাজে লাগে এ ধরনের শিক্ষা দরকার







            -- মোস্তাফা জব্বার
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষা নয় বরং সার্টিফিকেট যাতে কাজে লাগে এ ধরনের শিক্ষা দরকার। তিনি বলেন, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বড় সংকটের নাম কর্মসংস্থান। একজন শিক্ষার্থীর নূন্যতম ডিজিটাল দক্ষতা এবং প্রকাশের সক্ষমতা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য এ দুটি বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল বিশ্বের উপযোগী করে আমাদের শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই প্রোগ্রামিং শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। তিনি ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ইউজিসি আয়োজিত ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং তার পরবর্তী’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া লিংকেজ বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আলাদা সক্ষমতা আছে তেমনি দুর্বলতাও আছে উল্লেখ করে শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রনায়ক মোস্তাফা জব্বার বলেন, এসব চিহ্নিত করে কাজ করা উচিত। তিনি বলেন, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উদ্ভাবনী ক্ষমতা দরকার, সব উদ্ভাবন বাণিজ্যিকভাবে হবে না। আমাদের যারা উদ্ভাবক তারা মেধা সম্পদের গুরুত্ব দেয় না উল্লেখ করে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উদ্ভাবক মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, সক্ষমতা আছে দুর্বলতাও আছে। সে গুলো চিহ্নিত করতে পারলে ভাল সুফল জাতি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 

আগামীকাল ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিশ্বের নবম ফাইভ-জি প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করতে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের এই যাত্রা ঐতিহাসিক যাত্রা। প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পিছিয়ে থেকে বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পৃথিবীর উন্নত দেশের সমান্তরালে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাই নয় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব করার যোগ্যতায় উপনীত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উন্নত দেশের জন্য যন্ত্রকে মানুষের স্থলাভিসিক্ত করার জন্য প্রয়োজন কারণ তাদের মানুষের অভাব। কিন্তু আমরা যন্ত্রকে মানুষের জায়গায় বসাব না। আমরা উন্নত দেশের জন্য যন্ত্র তৈরি করবো। ইতোমধ্যেই আমরা ডিজিটাল ডিভাইস আমদানিকারক দেশ থেকে রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরের অভিযাত্রা শুরু করেছি। ফাইভ-জি প্রচলিত ব্রাউজিং নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ফাইভ-জি হবে একটি শিল্প পণ্য। শিল্প, বাণিজ্য কৃষি ও মৎস্য চাষে দেশে ফাইভ-জি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে বলে মন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করেন।

ঢাকা চেম্বার অভ্ কমার্সের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে প্যানেল আলোচনায় ইউজিসির সদস্য ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ড. সবুর খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বক্তার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তথ্যবিবরণী
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দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে টেনিস কোর্ট নির্মাণ করা হচ্ছে        
                                            -- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ ( ১১ ডিসেম্বর):                 

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, টেনিস খেলাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্হানগুলোতে টেনিস কোর্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এ বছরই দেশের ২০টি জেলায় আধুনিক মানের টেনিস কোর্ট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া টেনিসকে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব ও গুরুত্বপূর্ণ স্হানগুলোতে টেনিস কোর্ট নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। 


প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স  ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার আয়োজিত জব্বার স্মৃতি টেনিস প্রতিযোগিতা ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।


প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন। তিনি অসুস্হ ও অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদদের সহায়তায় করোনাকালে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। গত বৃহস্পতিবারে তিনি এ ফাউন্ডেশনকে আরও ২০ কোটি টাকা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। স্পোর্টস এর উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জানাই।


অনুষ্ঠানে ইআরসি'র ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী গোলাম মোহাম্মদ আলমগীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা।
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Government is going to implement an action plan for sustainable plastic management

            -- Environment Minister
Dhaka, 11 December :


Ministry of Environment, Forest and Climate Change is going to implement an action plan for sustainable plastic management in phases such as short term (2022–23), medium term (2024–26), and long term (2027–30).  Implementation of the action plan identifies policy and regulatory reforms and economic instruments, technology and infrastructure, and capacity building to design sustainable products, promote circular economy processes, encourage sustainable consumption, and thus ensuring the waste management. The Action Plan is aligned to the 8th five-year plan, Sustainable Development Goals (SDGs) and other policies. Moreover, Environment Ministry has endorsed a roadmap through gazette notification to phase out single-use plastic in coastal areas. 


The Environment Minister Md. Shahab Uddin said this as the chief guest in a webinar on High level Policy Dialogue on the Global Agreement on Marine Litter & Plastic Pollutions for the upcoming fifth session of the United Nations Environment Assembly- UNEA 5.2 organized by Environment and Social Development Organization ( ESDO) in Saturday Evening.


The Environment Minister said The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change banned the use of plastic shopping bags, but this had limited results. In 2010, “Jute Packaging Act” was enacted to combat the use of plastics. The 8th Five-Year Plan (2020–2025) acknowledges that the dumping of household waste into water bodies and neighborhoods is a major source of air and water pollution. Proposed Solid Waste Management Rules, 2021 has drawn up under the Environmental Conservation Act 1995 will be the overarching regulatory framework for plastic waste management in the country.


Shahab Uddin said in the Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution under the UN Environment Assembly, Bangladesh emphasizes that global solidarity and the involvement of all stakeholders must be guiding principles. Bangladesh also highlights the necessity for a Global Agreement, aligned with the 2030 Agenda to achieve the elimination or minimization of all negative impacts of plastic throughout its life cycle, including the significant reduction and progressive elimination of direct and indirect discharges of plastic into the environment, sustainable alternatives and the reduction of virgin plastic production. I hope that with the combined effort of all of us, we will be able to create a plastic pollution-free world.


Former Secretary & ESDO president Syed Marghub Murshed chaired the webinar while the Japanese Ambassador to Bangladesh ITO Naoki and Additional Secretary (Environment) Md. Moniruzzaman spoke among others. ESDO Secretary General Dr. Shahriar Hossain conducted an open discussion session where different experts and professors shared their opinion in plastic management.
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স্বাধীনতা বিরোধীদের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে




         -- বাণিজ্যমন্ত্রী 
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা শেষ হয়ে যায়নি। বঙ্গবন্ধু সর্বশক্তি দিয়ে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু পরাজিত শক্তি থেমে থাকেনি। মন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি স্বাধীনতার শক্রুরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্লোগান রাতারাতি বদল করে জয় বাংলার পরিবর্তে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ করে। এতেই প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা তারা মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালিদের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র্র এবং বাঙালিদের অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্ববাসী বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করছে। 


বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিয়াম অডিটোরিয়ামে রংপুর বিভাগ সমিতি, ঢাকা আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


সেমিনারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, হুইপ ইকবালুর রহিম ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। এছাড়া, সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং রাজশাহী  মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক সেমিনারে বক্তৃতা করেন।


সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী।


পরে বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে ‘আইসিএবি’ ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড  বিতরণ করেন।

#
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নতুন প্রজন্মের ভেতরের শূন্যতা পূরণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ জরুরি




                  -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


নতুন প্রজন্মের ভেতরের শূন্যতা পূরণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।


আজ রাজধানীর ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উন্মুক্ত মঞ্চে 'স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিজয়ের উৎসব' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক তানভীর হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল। উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকার।

মন্ত্রী বলেন,  ‘যারা দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে হবে। আমি তরুণ প্রজন্মকে রাজনৈতিক দল করতে বলি না। কিন্তু এ দেশের একজন মানুষ হিসেবে তাদের বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, তাঁর আত্মজীবনী পড়তে হবে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করতে হবে। তাহলে তরুণ প্রজন্মের ভেতরে যে অসম্পূর্ণতা আছে, যে শূন্যতা আছে তা পরিপূর্ণ হবে।’


মন্ত্রী আরো বলেন, ‘নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আমার একটি স্বপ্ন আছে। আগামীর বাংলাদেশে তাদেরকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে। তাদের হতে হবে আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ। নতুন প্রজন্ম যেন অন্ধকারে বিলীন না হয়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে’।

তিনি আরো বলেন, ‘এ দেশটা ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ কোনো কিছুর বিনিময়ে ভুলে যাওয়ার মতো নয়। তাদের রক্তের বিনিময়ে, তাদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা আজ পতপত করে উড়ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই বাংলাদেশ। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন’। 


শ ম রেজাউল করিম আরো যোগ করেন, "আজ আমরা এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের বিস্ময়কর নেতা মনে করা হয়। বাংলাদেশকে বলা হয় উন্নয়নের রোল মডেল। আর রোল মডেল বাংলাদেশের ক্যাপ্টেনকে বলা হয় উন্নয়নের ম্যাজিশিয়ান। সেই ম্যাজিশিয়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা"।

পরে মন্ত্রী অতিথিদের নিয়ে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিজয়ের উৎসব উপলক্ষ্যে কেক কাটেন।
#
ইফতেখার/নাইচ/এনায়েত/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৯৫৮ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর: ৫৮৪৩
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দিচ্ছে সরকার




                                                -- শিল্পমন্ত্রী
নরসিংদী, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দিচ্ছে সরকার বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। 


আজ নরসিংদীর পলাশ উপজেলায়  "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" পরিদর্শনকালে মন্ত্রী একথা বলেন। 


এসময় মন্ত্রী বলেন, দেশে বছরে ইউরিয়া সারের চাহিদা প্রায় ২৬ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আমদানি করতে হয় প্রায় ১৬ লাখ মেট্রিক টন। আমদানিনির্ভরতা কমানো ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নরসিংদীর পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানা দুটিকে একত্রিত করে ইউরিয়া সার উৎপাদনে নতুন এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের শতকরা ৫৩ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্ধারিত প্রকল্পটি উৎপাদনে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটিই হবে বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা। 


মন্ত্রী সারের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের সুবিধায় সরকারি সংস্থাগুলোকে একসাথে কাজ করার ওপর জোর দেয়ার কথা বলেন। বিশেষ করে ডিলার ও প্রান্তিক পর্যায়ে সার সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।


এ সময় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (বিসিআইসি) এর চেয়ারম্যান, "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালকসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#
মাহমুদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর: ৫৮৪২
জানুয়ারিতে ‘টুঙ্গিপাড়া : হৃদয়ে পিতৃভূমি’ শীর্ষক
জাতির পিতার সমাধিসৌধে অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ব্যবস্থাপনায় ‘টুঙ্গিপাড়া : হৃদয়ে পিতৃভূমি’ প্রতিপাদ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে আগামী জানুয়ারি মাসে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে এক বিশেষ সভা আজ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজনসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি-র সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।


অনুষ্ঠানের শুরুতে সভায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক          ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জাতীয় কমিটি এবং বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের প্রাথমিক পরিকল্পনা থাকলেও এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে জানুয়ারি মাসের যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি সবাইকে অবহিত করেন।


শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠানের খসড়া তারিখ ও রূপরেখা প্রণয়ণের পাশাপাশি লোকজ মেলা আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ, ভেন্যু এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানটি দেশে এবং বিদেশে সরাসরি সম্প্রচারের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।


সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাবেক বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ফারুক খান, সংসদ সদস্য মোঃ আবদুর রহমান এবং জাহাঙ্গীর কবির নানক, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সংস্কৃতি বিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান নূর, শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, রাজনীতিবিদ মাহমুদ সালাউদ্দিন চৌধুরী, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ খলিলুর রহমান এবং বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর: ৫৮৪১
হাজার বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো দেশের স্বাধীনতা





      -- কৃষিমন্ত্রী
টাঙ্গাইল, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 

          কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়নি, সেই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও ধর্মান্ধরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও দেশে সক্রিয় রয়েছে। তারা দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্র লিপ্ত। দেশের সুনামহানি ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে তারা নানান পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
আজ টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার বহেড়াতৈল গণ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ৫০তম টাঙ্গাইলমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে ‘বিজয় ৭১ সমাবেশে’ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম ও টাঙ্গাইল আঞ্চলিক উন্নয়ন কমিটি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
টাঙ্গাইলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সংসদ সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. রাজ্জাক আরো বলেন, ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা পাড়ের এ ভূখন্ডটি সত্যিকার অর্থে কোনদিনই স্বাধীন ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের ৭ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নারী-পুরুষ তথা সর্বস্তরের মানুষ জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন এ স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে আমাদের সবাইকে ধর্মান্ধ, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।
সাবেক সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেনের সভাপতিত্বে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জোয়াহেরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
একই দিন কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে টাঙ্গাইল হানাদারমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

আজ টাঙ্গাইল হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে  বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে টাঙ্গাইলকে মুক্ত করে। ১০ ডিসেম্বর রাতেই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইল সদর থানা দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর হাতেই পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে। জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো জেলা। মানুষ পায় মুক্তির স্বাদ। 
#
কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর: ৫৮৪০
খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয় 

 
                   -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


'যুক্তরাষ্ট্রেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয় এবং অন্যদের ওপর তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা একপেশে এবং অকার্যকর' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।


আজ রাজধানীর বারিধারায় ইউনিভার্সিটি অভ্‌ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-ইউআইটিএস এর শরৎকালীন নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। পরে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভাতেও প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এবিষয়ে আলোকপাত করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। 


গতকাল শুক্রবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বিশ্বের ১৫ ব্যক্তি ও ১০ সংস্থাকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার মধ্যে র‍্যাব ও সংশ্লিষ্ট ৬ কর্মকর্তার নাম থাকা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন,  'যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, পরে তাকেই আবার লালগালিচা অভ্যর্থনা দিয়েছে, যা প্রমাণ করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে অকার্যকর।'


ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'এবছরেরই ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতন এবং প্রক্রিয়াগত বর্ণবাদী বৈষম্য বন্ধে মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অক্টোবরে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার এক নিবন্ধে বলা হয়, ১৯৮০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি হেফাজতে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ৫৫ শতাংশ মৃত্যুই 'আনরিপোর্টেড' অথবা 'মিসলেবেলড', অর্থাৎ এসব মৃত্যুর কথা ও আসল কারণ জানানো হয়নি এবং সেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ হলেও পুলিশি হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুর হার শ্বেতাঙ্গদের সাড়ে তিনগুণ।'


গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় পুলিশ একজন কৃষ্ণাঙ্গের গলায় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে মেরে ফেলার মর্মান্তিক দৃশ্য বিশ্ববাসী আজও ভোলেনি, উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু তাই নয়, ফিলিস্তিনের শিশুরা তাদের বাড়িঘরে হামলাকারী ইসরায়েলীদের ওপর ঢিল ছুঁড়লে ইসরায়েলী বাহিনী তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। যুক্তরাষ্ট্র তো সেই ইসরায়েলীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। বরং জাতিসংঘে কোনো দেশ যদি এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব দেয়, যুক্তরাষ্ট্রই তার বিরোধিতা করে ভেটো দেয়। সুতরাং তাদের এই নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একপেশে ও অকার্যকর।'  


সেইসাথে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উন্নয়ন সহযোগী এবং জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে তারা ও আমাদের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী একসাথে কাজ করে আসছে।


ইউআইটিএস উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মানের সভাপতিত্বে ইউআইটিএস চেয়ারম্যান ও পিএইচপি ফ্যামিলি প্রতিষ্ঠাতা সূফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের                     উপ-উপাচার্য ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল, পিএইচপি ফ্যামিলির পরিচালক মোহাম্মদ আমির হোসেন সোহেল প্রমুখ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ রফিক সভায় বক্তব্য রাখেন। 


প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জনসংযোগ সমিতির সভাপতি মোঃ মোস্তফা-ই-জামিল সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিপুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান বক্তব্য রাখেন। 

#
আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮৩৯
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এক অনন্য উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত
দুবাই, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে চলমান World EXPO 2020 এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা: বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এক অনন্য উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত” ।


দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন UAE তে নিযু্ক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ আবু জাফর। সেমিনারে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র সূচনালগ্নের পরিচালক  মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান। 


প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিশ্বে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ, সিপিপি গঠনের মাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার  দুর্যোগ মোকাবিলায়  দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ সহনীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।


বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় রাষ্ট্রদূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাফল্যকে পৃথিবীর বুকে একটি রোল মডেল বলে আখ্যা দেন। কি-নোট পেপার উপস্থাপনায় সাইদুর রহমান বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সুদূরপ্রসারী দুর্যোগ মোকাবিলায় ধারণা এবং জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল উল্লেখপূর্বক সিপিপির ভূমিকা তুলে ধরেন। 


সভাপতির বক্তৃতায় সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু ৫০ বছর পূর্বে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগ সহনীয় বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ LDC থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী সাফল্য ও অসামান্য ভূমিকা রেখেছে । 


সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকবৃন্দ এবং বাংলাদেশের কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#
সেলিম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮৩৮
মুন্সিগঞ্জে  জয়িতা ও শিশু একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হবে


         -- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
মুন্সিগঞ্জ, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 
 


মুন্সিগঞ্জ জেলায় নারী  উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, প্রদর্শন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ছয়তলা বিশিষ্ট জয়িতা ভবন এবং শিশুর সুষম বিকাশে শিশু একাডেমি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। 

 


আজ মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আয়োজিত ১১ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জ হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আরও বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার সুফল জনগণের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী ট্যানেল, মাথাপিছু আয়, ঘরে ঘরে  বিদ্যুৎসহ সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। 

 


প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা  বলেন,  ১১ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জবাসীর জন্য অত্যন্ত  গৌরবের দিন। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা এই দিন মুন্সিগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করেছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের এই আয়োজন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর নিবাস, সম্মানী ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছে।
 


আজ দিবসটি উপলক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জেলা প্রশাসন বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এর পূর্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা'র নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‌্যালিতে জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণিপেশার জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে।
 


ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ মোহাম্মদ এনামুল আহসানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন, মুন্সিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা  শেখ লুতফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনিছ উজ্জামান, উপজেলা র্নিবাহী অফিসার মোহাম্মদ হাসিব সরকার, পৌর মেয়র মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লব ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি মীর নাসির উদ্দীন উজ্জ্বল প্রমুখ।
 


১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর ভোর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা মুন্সিগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দিক থেকে হানাদার বাহিনীর সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হরগঙ্গা কলেজ ছাত্রাবাসের দিকে এগোতে থাকেন। দুপুরের আগেই ক্যাম্পের সব দিক ঘিরে ফেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। পরে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হানাদার মুক্ত হয়ে মুন্সীগঞ্জের আকাশে উড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা।
 

#
আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮৩৭
সবার ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে সরকার 



                --খাদ্যমন্ত্রী

নিয়ামতপুর (নওগাঁ), ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 


শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নয়, সবার ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করছে সরকার। ধর্ম-বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার থাকবে এই দেশে। শেখ হাসিনার সরকার সেটাই নিশ্চিত করে চলেছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।


আজ নওগাঁর নিয়ামতপুর পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উন্নতজাতের গরু ও গো-খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।


খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে এটি অন্যতম। এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সরকারের এসব প্রণোদনা কাজে লাগাতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপকারভোগীদের প্রতি আহ্বান জানান।


সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে।


মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছেন। বর্তমান সরকার কৃষককে প্রণোদনা দিচ্ছে। সারের অভাব নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার পাশাপাশি বীজ ও কৃষি উপকরণ দিচ্ছে। এর ফলে আমাদের কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। দেশে খাদ্যের অভাব নেই।


এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে রাজশাহী বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক উত্তম কুমার দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহিন মনোয়ারা হক, নিয়ামতপুর উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মহির উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার সাহাদতসহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।


পরে প্রধান অতিথি ১৪০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উপকারভোগীর মাঝে উন্নত জাতের  গরু ও গো-খাদ্য বিতরণ করেন।

মন্ত্রী এর আগে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন।
#

কামাল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









        নম্বর : ৫৮৩৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে

-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ ( ১১ ডিসেম্বর):                 

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, মানুষের জীবন-জীবিকা ও পানির অন্যতম উৎস পাহাড়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাহাড়ের ভূমিকা অপরিসীম। পাহাড়কে কেন্দ্র করে পর্যটনের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে।


আজ আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষ্যে  শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির  বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন পার্বত্য মন্ত্রী। 

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিধস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির অপ্রতুলতা, নির্বিচারে বৃক্ষনিধন ইত্যাদি কারণে পিছিয়ে পড়া পার্বত্যবাসীর জীবনধারা এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাত লাখ পঁচিশ হাজার বৃক্ষরোপণ।  

মন্ত্রী আরো বলেন, এ বছরের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে টেকসই পর্বতভিত্তিক পর্যটনে  সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়াও পর্বত ও পর্বতের জীববৈচিত্র্য রক্ষা, এগুলোর সফল ব্যবহার এবং পর্বতের আসল  রূপ-অলংকার ধরে রাখার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যত্রতত্র পাহাড় ও বন উজাড়ের কারণে প্ররিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী। 

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য “Sustainable Mountain Tourism” এর আলোকে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব, নব বিক্রম কিশোর  ত্রিপুরা। আলোচনা করেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, মো: মোস্তফা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজম্যান্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা। ঢাকায় বসবাসরত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন ।
#

নাছির/নাইচ/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









        নম্বর : ৫৮৩৫
জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ ( ১১ ডিসেম্বর):                 

আজ থেকে সারা দেশে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। আজ ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এ কর্মসূচি। চার দিনের এ কর্মসূচি চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। 


এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ১২-৫৯ মাস বয়সী প্রায় ১ কোটি ৯৬ লাখ এর অধিক শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, ৬-১১ মাস বয়সি ২৪ লাখ এর অধিক শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।


মন্ত্রী আরো বলেন, ভিটামিন এ দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। এছাড়া ভিটামিন এ শিশুর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখে ফলে শিশু রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা পায়। তিনি শিশুকে নিকটস্থ কেন্দ্রে নিয়ে আসতে এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য সকল অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।


উল্লেখ্য, সারা দেশে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার কেন্দ্রে এই জাতীয় ক্যাম্পেইন চলবে। তবে করোনার কারণে এবার বাস ও রেলস্টেশনগুলোতে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র পরিচালনা বন্ধ থাকবে। ওয়ার্ড পর্যায়ে ইপিআই আউট রিচ সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফডব্লিউসি), উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতালের ইপিআই কেন্দ্র ও মেডিকেল কলেজে কেন্দ্র করা হবে। 


এ ছাড়া শহরাঞ্চলে আরবান ডিসনেপনসারি এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন, সূর্যের হাসি ক্লিনিক ও মেরিস্টোপের মতো বিভিন্ন বেসরকারি এনজিওগুলোতে শিশুদের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে হেলথ ওয়ার্কারের সঙ্গে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে। প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের তত্ত্বাবধান করতে স্বাস্থ্য সহকারী ও হেলথ ইন্সপেক্টর নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি এনজিও কর্মীরাও সহায়তা করবে।


স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো: আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডা: মোঃ শরফুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা: সৈয়দ সফি আহমেদ প্রমুখ।

#

সুমন/নাইচ/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/ ১৭৩০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮৩৪ 
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) : 
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৬৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৭৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে।  এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭৮ হাজার ৯৯৬ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ২২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৪৩ হাজার ৮৬২ জন।

#
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Ministry of Foreign Affairs Summons US Ambassador Over Sanctions on

RAB Officials
Dhaka, (11 December) :


The US Ambassador to Bangladesh Earl R Miller was summoned by Foreign Secretary Masud Bin Momen today to convey Dhaka’s discontent over the designated sanctions imposed yesterday by the US Departments of Treasury and of State on some of the present and former officials of the Rapid Action Battalion (RAB). 


Foreign Secretary Momen expressed Bangladesh’s disappointment that the decision was taken unilaterally by the US Administration without any prior consultation with the Government of Bangladesh. He flagged that the issues that were cited for imposing the designated sanctions remained under active discussions, including under the framework of the regular institutional dialogues between the two sides, and that yet the US decision came without any prior intimation. 


The Foreign Secretary regretted that the US decided to undermine an agency of the government that had been on the forefront of combating terrorism, drug trafficking and other heinous transnational crimes that were considered to be shared priorities with successive US administrations. 


The Foreign Secretary regretted that the allegations made against RAB over certain specific incidents had been explained, along with information on the corresponding justice and accountability measures undertaken, to not just to the US Administration but also to a number of UN human rights mechanisms on multiple occasions. 


Ambassador Momen stated that the US decision appeared to have been based more on unverified or unsubstantiated allegations of command responsibility than on the facts involved in connection with certain specific incidents that had taken place at the local level. 


The Foreign Secretary further regretted that the decision targeting the Bangladesh officials was made in tandem with those concerning certain countries that stand alleged to have committed serious international crimes, i.e. ‘text book example of ethnic cleansing’, by the UN and other concerned international bodies. 


The Foreign Secretary emphasized that the Government of Bangladesh remained committed to upholding the rule of law and human rights, and maintained a ‘zero tolerance’ approach to any wrongdoings or aberrations by its law enforcement agencies. 


Foreign Secretary Momen stressed that all uniformed services in Bangladesh followed a set of legal and administrative procedures to address any allegation of wrongdoing against any of their members, and that RAB was no exception in this regard. He flagged that human rights violations and abuses were reported to be committed by wayward elements within the law enforcement agencies in many countries, including in the US, but that would not justify singling out the high officials of any law enforcing agency for targeted sanctions. 


Foreign Secretary Momen underscored the need for pursuing the pathway of dialogue, engagement and collaboration, instead of resorting to ‘naming and shaming’ that has proven to be a self-defeating exercise.


He highlighted that the observance of the 50th anniversary of the diplomatic relations between the two friendly countries next year should open up further avenues to enhance the breadth and dimensions of the existing partnership. 


Ambassador Miller took note of the concerns raised by the Government of Bangladesh, and assured of conveying the same to his Capital. He concurred that the excellent multifaceted relations between two countries could be further deepened through established consultation mechanisms and high level visits. 


Ambassador Miller further expressed the willingness of the US Government to remain closely engaged with the Government of Bangladesh in the coming days on issues of mutual interest.  

#
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টেকসই স্থাপনা নির্মাণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে যৌথভাবে কাজ করছে সরকার ও জাইকা










        -গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) :


গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, ভূমিকম্প সহনীয় টেকসই ভবন নির্মাণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন ভবনের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) যৌথভাবে কাজ করছে।


আজ রাজধানীর একটি হোটেলে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও জাইকার বাস্তবায়নাধীন Promoting Building Safety for Desaster Risk Reduction (BSPP) প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত Enhancement of Building Safety in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা নির্মাণে জাপানের বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জাপান এবং বাংলাদেশের স্থপতিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে টেকসই স্থাপনা নির্মাণের একটি অগ্রসর প্লাটফর্ম তৈরি করেছে এই প্রকল্প। 


উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ৫৪টি সেমিনারের মাধ্যমে ১ হাজার ৯শ’ জন প্রকৌশলী, স্থপতি ও সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নগর অঞ্চলে ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে হ্যান্ডবুক ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া রেট্রোফিটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে এ প্রকল্পের আওতায় রেডিও সেন্টার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পূর্তভবন প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।


প্রতিমন্ত্রী কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।


গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শামীম আক্তারের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার ও বাংলাদেশের নিযুক্ত জাইকার প্রধান রিপ্রেজেন্টেটিভ হায়াকাওয়া ইউহো। 


অনুষ্ঠানের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা)  ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#
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          নম্বর : ৫৮৩১
বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত

                     - শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) :


শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আকাশের মতো উদার, মানবিকতার দিক থেকে অনন্য, একাধারে সবাইকে আপন করে নেয়ার বিরল গুণের অধিকারী।


‘মুজিববর্ষ’ উদযাপনের অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন শোষিত ও নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেছেন, সকল শিল্প-কলকারখানাকে রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার পরপরই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে শ্রম আইন প্রণয়ন করেন, শ্রম আইনে কারখানার লভ্যাংশের নিদিষ্ট অংশ শ্রমিকদের প্রদানের বিষয়টি সংযুক্ত করেন। 


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৭২ সালে জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলসি সম্মেলনে ৬টি কোর-কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই সরকার সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 


মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে সেমিনারে ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিআইনেন বক্তৃতা করেন।
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রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো প্রচেষ্টা বাড়ানোর আহ্বান  

নিউইয়র্ক, ১১  ডিসেম্বর : 

 
জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ‘বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তাসহ জাতিসংঘের মানবিক ও দুর্যোগ-ত্রাণ সহায়তার সমন্বয় জোরদার করা’ শীর্ষক সাধারণ বিতর্কে এসব কথা বলেন তিনি। 


জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের যে মানবিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে তা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত মিয়ানমার পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরো বেশি মনোযোগ বাড়ানোর অনুরোধ জানান যাতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গাদের নিজভূমি মিয়ানমারে নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়। রোহিঙ্গা সঙ্কটের ফলে এই অঞ্চলে ইতোমধ্যে যে জটিল রাজনৈতিক ও মানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সংকট দীর্ঘায়িত হলে তা আরো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। 

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনা প্রসঙ্গে ফাতিমা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুতদের মানবিক চাহিদা মেটাতে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি প্লাটফর্ম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট এর বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন।

সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানবিক সহযোগিতার প্রবেশাধিকার না দেওয়া এবং মানবাধিকার কর্মী ও মানবিক সাহায্যের স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ওপর নির্বিচারে সশস্ত্র হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত। 

 
সাধারণ বিতর্কের পর সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের মানবিক ও দুর্যোগ-ত্রাণ সহযোগিতার সমন্বয় শক্তিশালীকরণ বিষয়ক চারটি রেজুলেশন গৃহীত হয়। এর মধ্যে ‘গ্রুপ-৭৭ ও চীন’ এর পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক রেজুলেশনটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বয় করে বাংলাদেশ।
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